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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
গিয়েচে। তবও বহ, নক্ষত্র দেখা যায়। ডালপালার ফাঁকে।
মাঝে মাঝে মালী বাঁশের বন। নৈশ বাতাসে বাঁশপাতার মধ্যে সরাসরি শব্দ । ब्राउ-काशा कि नाशौन उाक वाँभवनद्ध भग७ानन निक। মাঝে মাঝে দরের সমাদ দেখা যায়—এবার বেশ সম্পন্ট দেখা যায় জ্যোৎস্নালোকিত সমদ্রবক্ষ, তবে সন্দ্বীপের তীররেখা চিনে নেবার উপায় নেই।
চন্দ্রনাথের মন্দিরে আমরা গিয়ে পৌঁছলাম। চন্দ্রনাথ পাহাড়ের সব্বোচ্চ শিখরে চন্দ্রনাথের মন্দির-এখান থেকে একটা দশ্য বড় অদ্ভুত দেখলাম। এই রাত্রে। মন্দিরের পাদদেশ থেকে ধাপে ধাপে গাছপালা ও বনঝোপের মাথা নেমে গিয়েচে কত নিচে, জ্যোৎস্নমন্ডিত বনঝোপের মাথাগালি অনেকদর পয্যন্ত দেখা যায়-তারপর নৈশকুয়াশায় বিলীন হয়ে অদশ্য হয়ে গিয়েচে । মনে হয়। আমি একা আছি, আমার পায়ের তলায় সারা বনময় পথিবীটাজ্যোৎস্নালোকিত সমদ্র, শৈলশ্রেণী। মন্দিরের চারপাশে বারান্দাতে বসে রইলাম অনেক রাত পয্যন্ত।
চাঁদ অস্ত গেলে আমার পায়ের তলায় বনভূমি গভীর অন্ধকারে ভরে গেল। সে রকম গম্ভীর দশ্য দেখবার সহযোগ জীবনে বেশিবার আমার ঘটেনি-দেখে বঝেছিলাম। মতুর আগে প্রত্যেক মানষ যেন গভীর নিস্তব্ধ রাত্রে আরণ্য-প্রকৃতির অন্ধকার রােপ কোনো উত্তঙ্গ শৈলশিখরে বসে-দেখে, নতুবা সে বঝতে পারবে না। বিশবপ্রকৃতির অসীম ঐশবষ্য।
মন্দিরের পাশে একটা ছোট ঘরে আমরা শহয়ে রাত কাটাই। . রাত্রে আমার ভালো ঘাম হল না—একটা বিরাট শৈলারণ্যের মধ্যে আমি শয়ে আছি এ চিন্তাটা মন থেকে ঘমের ঘোরেও গেল না, কতবার মনে হয়েচে জানালা দিয়ে চেয়ে বসে থাকি।
নামবার পথে একটা পাহাড়ী ঝরনার হাতমাখ ধয়ে নিলাম। বড় শিশির পড়েচে সারারাত ধরে গাছপালার বনঝোপে। ট্যুপটাপ করে শিশির ঝরে পড়চে, প্ৰভাতের সােয্যালোক মাঝে মাঝে গাছপালার ফাঁক দিয়ে বাঁধানো সোপানশ্রেণীর ওপর আলোছায়ায় জাল বনচে।
পাণ্ডডাঠাকুরের বাড়ি এসে দেখি-যা ভেবেচি তাই। তাঁরা কাল অনেক রাত্রি পয্যন্ত আমায় খোঁজাখাজি করেচেন। গ্রামের আটদশজন লোক একত্র হয়ে লণ্ঠন ও লাঠি নিয়ে পাহাড়ের তলায় পয্যন্ত এসে অন্যাসন্ধান করেচেন। আজ সকালে থানায় খবর দেবার আয়োজন করচেন। আমার আকস্মিক অন্তদ্ধানে গ্রামের মধ্যে শোরগোল পড়ে গিয়েচে । তবে শেষ পয্যন্ত অনেকে নাকি কুর দেিয়ছিলেন যে আমি সাধার যেনে হঠাৎ কোনো কাজে হয়তো চাটগাঁয়ে চলে
ՀTԵ |
পান্ডাঠাকুরের বাড়িতে অনেকে একসঙ্গে আমায় ঘিরে নানা প্রশন করতে লাগলেন, আমি কোথায় ছিলাম, রাত্রি কোথায় কাটালাম-ইত্যাদি।
আমি রাত্রের ঘটনা বলতে ওরা সবাই মিলে, যারা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের দোষ দিতে লাগলো। না জানিয়ে তাদের এ রকম নিয়ে যাওয়া উচিত হয়নি। পাহাড়ের ওপরে।
उाशि दव्लव्न भ--कन, बाघ ? পান্ডাঠাকুর বললে-সেকথা। কিন্তু ঠিক। বাঘের ভয় বিলক্ষণ আছে ওখানে। আপনি যে সন্ধ্যার সময় ঐ ঝরনার ধারে গিয়ে বসে থাকবেন তা আমি কি করে
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